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সূরা আেল ইমরান;আয়াত ৯০-৯৪

-সূরা আেল ইমরােনর ৯০ এবং ৯১ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

الونَ (৯০) إنِ الذِنَ كَفَروُا قْبَلَ توَْبَتهُُمْ وَأوُلَئِكَ هُمُ الضُ ْازْدَادُوا كُفْراً لَن ُنَ كَفَروُا بَعْدَ إيِمَانهِِمْ ثمِذال ِإن
ارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أحََدِهِمْ مِلْءُ الأْرَْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتدََى بهِِ أوُلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ وَمَا لَهُمْ وَمَاتوُا وَهُمْ كُف

(৯১) َنِمِنْ ناَصِر

িনশ্চয়ই যারা িবশ্বাস স্থাপেনর পর অিবশ্বাসী হেয়েছ,তারপর অিবশ্বাস বৃদ্িধ কেরেছ,তােদর ক্ষমা"
প্রার্থনা কখেনা গ্রহণ করা হেব না এবং তারাই িবভ্রান্ত।" (৩:৯০)

"িনশ্চয়ই যারা তওবা করা ছাড়া অিবশ্বাসী অবস্থায় মারা েগেছ,তােদর পক্ষ েথেক পৃিথবী ভরা স্বর্ণ
িবিনময় িহেসেব েদয়া হেলও তা েনয়া হেব না। ওেদর জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্িত রেয়েছ এবং ওেদর েকান

(সাহায্যকারী থাকেব না।" (৩:৯১

মানুষ  তার  পথ  িনর্বাচেনর  ব্যাপাের  স্বাধীন।  তারা  িবশ্বাস  ও  কুফুরী  বা  অিবশ্বােসর  মধ্েয  েয
েকান  পথ  েবেছ  িনেত  পাের।  েকান  েকান  মানুষ  তােদর  পূর্ব  পুরুষেদর  অন্ধ  অনুসরণ  করেত  িগেয়  অথবা
েখয়ালীপনার  বেশ  িকংবা  পিরেবেশর  চােপ  পেড়  ঈমান  আেন।  িকন্তু  তােদর  ঈমান  সিঠক  িভত্িতর  ওপর
প্রিতষ্িঠত  নয়  বেল  তারা  খুব  সহেজই  ঈমান  হািরেয়  েফেল  পুনরায়  অবাধ্যতা  বা  কুফিরেত  িলপ্ত  হয়।
এমনিক কুফিরর ক্েষত্ের তারা অন্যান্য কােফরেদর েচেয়ও অগ্রণী হয়। এইসব মানুষ িবভ্রান্িতর এমন
পর্যােয়  েপৗঁেছ  েয,তারা  এেত  অভ্যস্ত  হেয়  পেড়  এবং  সুপেথ  িফের  আসার  েকান  উপায়  খুঁেজ  পায়  না।
মৃত্যুর ভয় অথবা মুসলমানেদর িবজয় ছাড়া অন্য িকছুই তােদরেক অনুতপ্ত ও ক্ষমাপ্রার্থী কের না। আর
এটা স্বাভািবক েয ভয় েপেয় অথবা জীবন রক্ষার খািতের ক্ষমা চাওয়ার েকান মূল্য েনই এবং এ ধরেনর
ক্ষমা প্রার্থনা গ্রহণ করা হেব না। কারণ মেনর িদক েথেক অনুতপ্ত হওয়া ছাড়া ভয় অথবা মৃত্যুর মত
বাহ্িযক  চােপর  মুেখ  ক্ষমা  প্রার্থনােক  প্রকৃত  ক্ষমা  প্রার্থনা  বলা  যায়  না।  তাই  শুধু  েমৗিখক
ক্ষমা  প্রার্থনা  েতা  দূেরর  কথা,ধন-সম্পদ  িদেয়ও  িকয়ামেতর  িদন  ধর্ম-ত্যাগীরা  আল্লাহর  শাস্িত
েথেক রক্ষা পােব না। েকান সাহায্যকারী বা বন্ধুও তােদরেক েদাযেখর আগুন েথেক বাঁচােত পারেব না।



এই দুই আয়ােতর িশক্ষণীয় িদকগুেলা হেলা,
প্রথমত : ঈমােনর েচেয় ঈমান রক্ষা করা ও বজায় রাখাই েবশী গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ঈমান থাকা সত্ত্েবও

পরবর্তীেত বহু মানুষ কােফর হেয়েছ।
দ্িবতীয়ত : আল্লাহ তওবা বা ক্ষমা গ্রহণ কেরন। িকন্তু েকউ েকউ অবাধ্যতা ও কুফিরর ওপর অটল েথেক

তওবার সুেযাগ েথেকও বঞ্িচত হয়।
তৃতীয়ত : আমরা আমােদর বর্তমান অবস্থা িনেয় েযন সন্তুষ্ট না থািক। কারণ েযেকান মুিমন কােফর হেয়

মারা যাবার িবপেদ পড়েত পােরন।
-সূরা আেল ইমরােনর ৯২ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

(৯২) ٌهَ بهِِ عَليِمالل نْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنُ ونَ وَمَاا تحُِب نْفِقُوا مِمُ ىحَت ِنَالُوا الْبرَ ْلَن

েতামরা যা ভােলাবােসা তা েথেক ব্যয় না করা পর্যন্ত কখনও পূণ্যলাভ করেত পারেব না । েতামরা যা"
(িকছু ব্যয় কর আল্লাহ তা জােনন।" (৩:৯২

আরবীেত ‘েবর'শব্দিটর অর্থ সব ধরেনর পূণ্য বা সৎকাজ। সৎ িচন্তাও এর অন্তর্ভূক্ত। পিবত্র েকারআেন
আল্লাহর প্রিত িবশ্বাস,নামাজ,িজহাদ ও অঙ্গীকার পূর্ণ করার ক্েষত্েরও ‘েবর' শব্দিট ব্যবহার করা
হেয়েছ। এই আয়ােত ‘েবর' বা সৎকােজর অন্যতম দৃষ্টান্ত িহেসেব আল্লাহর পেথ িনেজর প্িরয় িজিনস দান
করার কথা বলা হেয়েছ । মানুষ যা িনেজ ভােলাবােসন বা েয িজিনস মানুেষর দরকার েনই তা মানুষেক দান
করেল  পূণ্য  হেব  না।  খাতুেন  জান্নাত,নবী  নন্দীনী  ফােতমা  (সাঃ)'র  িবেয়র  রােত  এক  অভাবগ্রস্ত
ব্যক্িত  তাঁর  কােছ  একিট  পুরেনা  জামা  চাইেল  িতিন  তাঁর  নতুন  িবেয়র  েপাশাকই  অভাবগ্রস্তেক  দান
কেরন। এ েথেক েবাঝা যায় দিরদ্র ব্যক্িতরা তীব্র অভােবর কারেণ খুব তুচ্ছ িজিনস েপেয়ও খুশী হেত
পাের,িকন্ত  তােদরেক  এমন  িজিনসই  েদয়া  উিচত,যা  আমরা  িনেজেদর  জন্েযও  ভােলাবািস।  অবশ্য  এনফাক  বা
দান  শব্েদর  অর্থও  ব্যাপক  ।  েযেকান  ধরেনর  দান,খয়রাত,সুদ  িবহীন  ঋণ,ওয়াকফ  ও  নাজর  এনফােকর  িকছু

দৃষ্টান্ত  ।

এবাের এই আয়ােতর িশক্ষণীয় িদকগুেলা এেক এেক তুেল ধরিছ-
প্রথমত:  ইসলােমর দৃষ্িটেত শুধু নামাজ ও ইবাদতই পূণ্য কাজ নয়। অভাবগ্রস্তেদর সাহায্য করা এবং

সমােজর অর্থৈনিতক শূন্যতা পূরণও মুিমেনর কর্তব্য ।
দ্িবতীয়ত : আল্লাহ আমােদর দানেক লক্ষ্য করেছন। তাই সবেচেয় ভােলা িকছুই দান করা উিচত এবং দােনর

পিরমাণ ও ৈবিচত্েরর ক্েষত্ের কার্পণ্য করা উিচত নয়।



তৃতীয়ত : ‘েবর'বা পূণ্য কােজর মধ্েয আল্লাহর পেথ শাহাদেতর মর্যাদা সবেচেয় েবশী । কারণ মানুেষর
সবেচেয় প্িরয় পুঁিজ হেলা জীবন বা প্রাণ ।

চতুর্থত : এনফাক বা দােনর ক্েষত্ের পিরমােণর েচেয় গুণগত মান েবশী গুরুত্বপূর্ণ। তাই পিরমােণ কম
হেলও ভােলা িজিনস দান করা উিচত ।

পঞ্চমত  :  ইসলােমর  দােনর  উদ্েদশ্য  শুধু  ক্ষুধার্েতর  ক্ষুধা  েমটােনা  নয়।  দাতার  উন্নয়নও  এর
অন্যতম  উদ্েদশ্য  ।  প্িরয়বস্তুর  প্রিত  অন্তেরর  মায়ার  বাঁধন  িছন্ন  করা  দানশীলতার  মেনাভাবেক

বৃদ্িধ  কের  এবং  এরফেল  ত্যােগর  েচতনাও  বৃদ্িধ  পায়।

-সূরা আেল ইমরােনর ৯৩ ও ৯৪ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

كُل الطعَامِ كَانَ حِلا لبَِنيِ إسِْراَئِلَ إلاِ مَا حَرمَ إسِْراَئِلُ عَلَى نفَْسِهِ مِنْ قَبْلِ أنَْ ُنَزلَ التوْراَةُ قُلْ فَأْتوُا
فَمَنِ افْترََى عَلَى اللهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلكَِ فَأوُلَئِكَ هُمُ  (৯৩) َنِلُوهَا إنِْ كُنْتمُْ صَادِقْوْراَةِ فَاباِلت

(৯৪) َالمُِونالظ

 

তাওরাত অবতীর্ণ হবার আেগ,হযরত ইয়াকুব (আঃ) তথা বনী ইসরাইলীরা িনেজেদর জন্েয যা অৈবধ কেরিছল তা"
ছাড়া সব ধরেনর খাবার ইসরাইেলর বংশধরেদর জন্য হালাল িছল। েহ নবী,আপিন মদীনার ইহুদীেদর বলুন যিদ

সত্যবাদী হেয় থােকা তেব তাওরাত এেন পেড় েদখ।" (৩:৯৩)
("এরপরও যারা আল্লাহ সম্পর্েক িমথ্যা বলেব তারাই অত্যাচারী বা সীমা লংঘনকারী।" (৩:৯৪

মদীনার  ইহুিদরা  ইসলােমর  নবীর  কােছ  েযসব  আপত্িত  তুেল  ধেরিছল  তার  মধ্েয  অন্যতম  আপত্িত  িছল
ইসলােমর শিরয়ত বা আইন হযরত ঈসা ( আঃ ) ও মূসা (আঃ)'র শিরয়েতর িবেরাধী। উদাহরণ িহেসেব তারা বলেতা
পূর্ববর্তী নবীেদর শিরয়ত বা িবধােন উেটর েগাশত ও দুধ খাওয়া হারাম িছল,অথচ ইসলাম ধর্েমর িবধােন
তা  হালাল।  এ  আয়ােত  ইহুদীেদর  এই  আপত্িতর  জবােব  বলা  হেয়েছ  মূসা  নবীর  যুেগও  উেটর  দুধ  ও  েগাশত
হালাল  িছল।  শুধু  হযরত  ইয়াকুব  (আঃ)  শারীিরক  সমস্যার  কারেণ  উেটর  দুধ  ও  েগাশত  েখেতন  না।  িকন্তু
ইহুদীরা  ইয়াকুব  নবীর  এই  ব্যক্িতগত  অভ্যাসেক  শরীয়েতর  িবধান  বেল  ভুল  ধারণা  কের।  আসেল  এটা  িছল
ইয়াকুব  (আঃ)'র  ব্যক্িতগত  পদক্েষপ।আল্লাহর  িবধােনর  সােথ  এর  েকান  সম্পর্ক  িছল  না।  এই  আয়ােত
ইহুদীেদর  উদ্েদশ্েয  আরও  বলা  হেয়েছ,মূসা  নবীর  শরীয়ত  বা  আইেনর  উৎস  হেলা  তাওরাত,েতামােদর  েশানা
কথা ও বক্তব্য নয় । যিদ তাওরােত েকান িকছু হারাম বা অৈবধ বেল উল্েলখ করা হয়,েসটাই হারাম। তাওরাত

িকতােব যা অৈবধ নয় তােক আল্লাহর পক্ষ েথেক অৈবধ বলার অিধকার কােরা েনই ।



এই আয়ােতর িশক্ষণীয় িদকগুেলা হেলা,
প্রথমত  :  আল্লাহ  যা  হালাল  কেরেছন,তােক  হারাম  করা  যােব  না  এবং  আল্লাহ  যা  হারাম  কেরেছন  তােকও
হালাল করা যােব না। ধর্েম যােক হালাল বা হারাম করা হেয়েছ শুধু তাই িনর্ভরেযাগ্য। মানুেষর কথা ও

েকান সমােজর প্রথা এক্েষত্ের গ্রহণেযাগ্য নয় ।
দ্িবতীয়ত  :  েকান  খাদ্য-দ্রব্েযর  হালাল  হবার  ব্যাপাের  যুক্িত  েদখােত  হেব।  নতুন  খাদ্য-

দ্রব্য,হালাল-হারােমর  ব্যাপাের  এটাই  মূলনীিত।
তৃতীয়ত : িনেজর ব্যক্িতগত িচন্তাধারােক ধর্েমর িবধান বেল চািলেয় েদয়া ধর্ম,ধর্মীয় েনতা,আল্লাহ

ও জনগেণর িবরুদ্েধ সবেচেয় বড় অপরাধ।

 


